
েনত্রেকাণা  িবশ্বিবদ্যালেয়
বর্ষবরণ ও পেহলা ৈবশাখ উদ্যাপন
সময়, এক অকিথত স্েরাত, যা িনঃশব্েদ ভািসেয় িনেয় যায় মানুষেক। তার
মােঝ  পেহলা  ৈবশাখ  এক  েচতনার  ছায়া—যার  রূপ  েনই,  িকন্তু  অস্িতত্ব
গভীর।  এক  অভ্যন্তরীণ  আর্িত  েযন,  যা  প্রিতবার  এই  িদেন  েফেট  পেড়
রঙ,  ধ্বিন  আর  নীরবতার  েভতর।  এ  িদন  েযন  েকােনা  ক্যােলন্ডােরর
তািরখ  নয়,  বরং  মেনাজগেতর  এক  অন্তঃশ্বাস,  েযখান  েথেক  জন্ম  েনয়
নবজন্েমর আকাঙ্ক্ষা। গ্রীষ্েমর আগুেন জ্বলন্ত বাতােসর েভতেরও এই
িদন  বেয়  আেন  এক  অদৃশ্য  শীতলতা,  েযন  আত্মা  ধুেয়  যায়  প্রাচীন
ক্লান্িতর কুেহিলকা েথেক। লাল-সাদা রঙ েসখােন আর েপাশাক নয়, হেয়
ওেঠ এক িনঃশব্দ ভাষা—যা বেল, ‘আিম আিছ’, ‘আিম শুরু করিছ আবার’,
‘আিম  িবস্মরেণর  েভতেরও  স্মৃিতেক  বাঁিচেয়  রািখ’।  পেহলা  ৈবশােখ
মানুষ  গান  গায়,  েমলা  বসায়,  মুেখ  হািস  আঁেক—িকন্তু  এর  সবই  েযন
েকােনা  গভীর  অনুক্ত  েবদনার  প্রিতস্পন্দন।  পুরেনা  বছর  চেল  যায়,
িকন্তু  েস  েরেখ  যায়  িকছু  ছায়া,  িকছু  অস্পষ্ট  উচ্চারণ—েযগুেলা
নতুন  বছেরর  কােন  কােন  িফসিফস  কের  বেল,  ‘তুিম  শুরু,  িকন্তু  আিম
িনঃেশষ নই।’ এই িদন তাই উৎসব নয়, বরং উৎসেবর মধ্য িদেয় আত্মার এক
আত্মবীক্ষণ।  বাংলা,  বাঙািল  আর  বাঙািলত্েবর।  এমনই  িবশ্বাস  িনেয়
প্রিত বছেরর ন্যায় এবারও েনত্রেকাণা িবশ্বিবদ্যালেয় পেহলা ৈবশাখ
উদ্যািপত  হেয়েছ।  সকাল  ৯:৩০টায়  আনন্দ  েশাভাযাত্রা।  ৈবশাখী  ৈবঠেক
বেস  পান্তা-ইিলশ,  মিরচ-েপয়াজ  আর  ভর্তা-ভািজর  আেমজ।  সােথ  হািস-
ঠাট্টা,  গান-গল্প  আর  আনন্দধারা—চেল  িদনমান  েভার।  সময়  েযখােন
িনেজেক  েদেখ  আয়নায়।  আমরা  েযখােন  িনেজর  ছায়ার  পােশ  বেস।  িনেজরই
কণ্েঠ শুিন িনেজর অিনবার্য পুনর্জন্েমর গান—েসখােনই পেহলা ৈবশাখ
তার েগাপনতম রূেপ েজেগ ওেঠ। এ এক আশা, এক প্রিতজ্ঞা, এক অন্তর্গত
জাগরণ। তবু েফেল যায় একটা কুয়াশার মেতা অনুভব:
‘নতুন িকছু হয়িন, তবু সব েযন নতুন।’
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